বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর

শাহবাগ, ঢাকা-১০০০।

একাদশ জাতীয় সংসদের সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ৩৩তম বৈঠকের আলোচ্যসূচি অনুযায়ী অগ্রগতির প্রতিবেদন।
	ক্রমিক
	৩৩তম বৈঠকের আলোচ্যসূচি
	বাস্তবায়নকারী

	(৩)
	(ক) জাতীয় জাদুঘরে সংরক্ষিত সবগুলো নিদর্শন প্রদর্শনের ক্ষেত্রে গ্যালারির সংখ্যা বৃদ্ধিকরণ কার্যক্রমের অগ্রগতি;
	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের প্রধান ভবন থেকে অফিস ও স্টোর স্থানান্তর করে গ্যালারির সংখ্যা বৃদ্ধি ও গ্যালারিসমূহে নতুন আঙ্গিকে দর্শকদের পরিদর্শনের জন্য নিদর্শনসমূহ উপস্থাপনের জন্য বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের আধুনিকায়ন ও অবকাঠামোগত সুবিধা সম্প্রসারণ প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। প্রকল্পের ডিপিপির উপর পরিকল্পনা কমিশন কিছু নির্দেশনা প্রদান করেছেন। পরিকল্পনা কমিশনের নির্দেশনা মোতাবেক ডিপিপি পুনর্গঠন করে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। 


	
	(খ) ঐতিহাসিক রোজ গার্ডেনের তিনতলা আবাসিক ভবনকে ‌‍‍“ঢাকা মহানগর জাদুঘর” এ রুপান্তর কার্যক্রমের অগ্রগতি; 
	ঐতিহাসিক রোজ গার্ডেনের তিনতলা আবাসিক ভবনকে ‌‍‍“ঢাকা মহানগর জাদুঘর” এ রুপান্তর কার্যক্রমের অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রেরণ করা হলো (সংলগ্নি:০১)। 


	
	(গ) রংপুরে বিভাগীয় জাদুঘর প্রতিষ্ঠা কার্যক্রমের অগ্রগতি;
	রংপুরে বিভাগীয় জাদুঘর প্রতিষ্ঠা কার্যক্রমের অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রেরণ করা হলো (সংলগ্নি:০২)।


	
	(ঘ) জাতীয় জাদুঘরের গ্যালারিতে অডিও-গাইড ব্যবস্থা চালু এবং লাইট এন্ড সাউন্ড শো ব্যবস্থা চালুকরণের অগ্রগতি;
	অডিও-গাইড-এর যে সব প্রস্তাব এবং উপস্থাপনা  বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরকে প্রদান করা হয়েছে সেগুলো দর্শক বান্ধব নয় এবং অনেকটা জটিল ধরণের। আরো উন্নত ও আধুনিক অডিও-গাইডিং ব্যবস্থা করা হচ্ছে। সন্তোষজনক অডিও-গাইড-এর অনুসন্ধান পাওয়া গেলে তা প্রবর্তন করা হবে।
জাতীয় জাদুঘরের গ্যালারিতে লাইট এন্ড সাউন্ড শো পুনরায়   চালুকরণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। মার্চ’২০২৩ মাসের মধ্যেই দরপত্র আহবান করা হবে।

	
	(ঙ) “বাংলাদেশ প্রাকৃতিক ইতিহাস জাদুঘর” নামক বিশেষায়িত আধুনিক জাদুঘর প্রতিষ্ঠার অগ্রগতি;
	“বাংলাদেশ প্রাকৃতিক ইতিহাস জাদুঘর” নামক বিশেষায়িত আধুনিক জাদুঘর প্রতিষ্ঠার অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রেরণ করা হলো (সংলগ্নি:০৩)।
 

	
	(চ) ভ্রাম্যমান প্রদর্শনীর ব্যবস্থা চালুকরণের অগ্রগতি;
	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন সরকারি যানবাহন অধিদপ্তর থেকে প্রাপ্ত ভ্রাম্যমান প্রদর্শনী বাসের (ঢাকা মেট্টো-শ-১১-০৪৬১) এয়ারকন্ডিশনের ব্যবস্থাসহ বডি তৈরি, ভিতরে ও বাহিরে মোট ৩০ টি শোকেস তৈরি, রংকরণ ও অন্যান্য মেরামত কাজের জন্য বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশনকে (বিআরটিসি) গত ০৪ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। বর্তমানে বডি তৈরিসহ গাড়িটির ভিতরে ও বাহিরে মোট ৩০ টি শোকেস তৈরি এবং গ্লাস লাগানোর কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। গাড়িটির রংকরণ কাজ, এয়ারকন্ডিশন সংস্থাপন এবং ০৪(চার) টি চেয়ার সংযোজনের কাজ অবশিস্ট রয়েছে। সর্বোপরি গাড়িটির ৭০% কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। 


	
	(ছ) জাতীয় জাদুঘরের সবগুলো গ্যালারিকে ভার্চুয়াল গ্যালারিতে রুপান্তরের কার্যক্রমের অগ্রগতি;
	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে ভার্চুয়াল গ্যালারি প্রবর্তন করা হয় ২৫ এপ্রিল ২০১৭ সালে। দেশজ এবং স্থানীয় উদ্ভাবনী ধারণা ও সমাধানকে উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে ২০১৩ সালের মার্চ মাসে এটুআই প্রোগ্রামের আওতায় সার্ভিস ইনোভেশন ফান্ডের (SIF) আওতায় বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের ভার্চুয়াল গ্যালারি কার্যক্রম চালু করা হয়। যাহার লিংক-htt://vt.bnm.org.bd।
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের প্রকৃত বিন্যাসে বিন্যাস্ত ৩৬ টি গ্যালারির তথ্য সম্বলিত ভার্চুয়াল গ্যালারি তৈরি করে যেখানে জাদুঘরের সংগ্রহে থাকা উল্লেখযোগ্য নিদর্শনসমূহের আলোকচিত্র প্রদর্শন করা হচ্ছে।











    (গাজী মো. ওয়ালি-উল-হক)


সচিব (যুগ্মসচিব) 


বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর।










         







                      সংলগ্নি:০১
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর

শাহবাগ, ঢাকা-১০০০।



“ঐতিহাসিক রোজ গার্ডেন-এর প্রত্নতাত্ত্বিক সংস্কার-সংরক্ষণ এবং ঢাকা মহানগর জাদুঘর স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্পের তিনতলা আবাসিক ভবনে ঢাকা মহানগর জাদুঘর 
স্থাপনে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ৩৩তম বৈঠকের আলোচ্যসূচি অনুযায়ী অগ্রগতি প্রতিবেদন। উল্লেখ্য, প্রকল্পটি ডিসেম্বর ২০২৩-এ সম্পন্ন করার 
বিষয়ে ডিপিপিতে উল্লেখ রয়েছে।  


ডিপিপি-এর ওয়ার্ক প্লান অনুযায়ী বিবরনী: 

	ক্রমিক
	ডিপিপি প্যাকেজ নং
	কাজের বর্ণনা
	কোড
	দরপত্র আহ্বান
	চুক্তিপত্র
	ডিপিপিতে অনুমোদিত টাকা
	অগ্রগগতি

	১
	সংযোজনী: ৩(ক), পণ্য-৪
	টেলিফোন সরঞ্জামাদি: ডিপিএম
	৩২৫৮১০৮
	০১-০৯-২৩


	২২-০৯-২৩

	১০,০০০/-
	টেণ্ডার ডকুমেন্ট তৈরির কাজ চলছে।

	২
	সংযোজনী: ৩(ক), পণ্য-৫
	বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি: ওটিএম
	
	
	
	১৩,৮০,৩৩৪/-
	৫-৩-২৩ তারিখে দরপত্র উন্মুক্ত করা হয়।

	৩
	সংযোজনী: ৩(ক),পণ্য-৬ 
	যন্ত্রপাতি ও এসি সরঞ্জামাদি: ওটিএম
	
	
	
	৩৬,৮৩,৯৮৫/-
	টেণ্ডার ডকুমেন্ট তৈরির কাজ চলছে।

	৪
	সংযোজনী: ৩(ক), পণ্য-৭ 
	আসবাবপত্র: ওটিএম
	
	
	
	৬,৭০,০০০/-
	

	৫
	সংযোজনী: ৩(ক),পণ্য-৮ 
	অগ্নিনির্বাপন সরঞ্জামাদি: ওটিএম
	
	
	
	৫,৭০,০০০/-
	

	৬
	সংযোজনী: ৩(ক), পণ্য-৯ 
	ক্যামেরা ও আনুষঙ্গিক : ওটিএম
	
	
	
	৫,০০,০০০/-
	৫-৩-২৩ তারিখে দরপত্র উন্মুক্ত করা হয়।


	৭
	সংযোজনী: ৩(ক),পণ্য-১০ 
	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গি : আরএফকিউ
	
	০১-০৯-২২
	২২-০৯-২২
	১,৫০,০০০/-
	যথাশীঘ্র আরএফকিউ আহ্বান করা হবে।

	৮
	সংযোজনী: ৩(খ), কাজ 
(W-৩)
	ভবন সংস্কার ও সংরক্ষণ: ওটিএম
	
	০১-০৮-২২
	২২-০৮-২২
	৪৬,০৫,০০০/-
	৫-৩-২৩ তারিখে দরপত্র উন্মুক্ত করা হয়।

	৯
	সংযোজনী: ৩(খ), কাজ 
(W-৪)
	ডিসপ্লে ও ইনটেরিয়র : ওটিএম
	
	০১-০৮-২৩
	২২-০৮-২৩
	৩৯,১৩,০০০/-
	টেণ্ডার ডকুমেন্ট তৈরির কাজ চলছে।

	মোট=
	১,৫৪,৮২,৩১৯/-
	













   সংলগ্নি: ০২

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর

সংরক্ষণ রসায়নাগার বিভাগ

“রংপুর বিভাগীয় জাদুঘর” প্রতিষ্ঠা কার্যক্রমের অগ্রগতি
□ 
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের নিয়ন্ত্রনাধীনে “রংপুর বিভাগীয় জাদুঘর” প্রতিষ্ঠার জন্য নির্বাচিত জমির 
স্কেচম্যাপ, দাগসূচি ও জমির সম্ভাব্য মূল্য উল্লেখ করে গত ০৬/১০/২০২২ তারিখে জেলা প্রশাসক, রংপুর 
কর্তৃক জাদুঘরে পত্র প্রেরণ করা হয়। এ পত্রে রংপুর সিটি কর্পোরেশন এলাকাভুক্ত আলমনগর মৌজার নির্বাচিত 
০২ (দুই) একর জমির সম্ভাব্য সর্বমোট মূল্য ২৮,১৪,১৮,৪০৮/-(আটাইশ কোটি চৌদ্দ লক্ষ আঠারো হাজার 
চারশত আট টাকা মাত্র) টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। 
□ 
“রংপুর বিভাগীয় জাদুঘর” প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ভূমি অধিগ্রহণের প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদানের অনুরোধ 
জানিয়ে গত ০৭/১১/২০২২ তারিখে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়। এ 
পরিপ্রেক্ষিতে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে ২২/১১/২০২২ তারিখে পত্র মারফত জানানো হয় যে, 
“রংপুর বিভাগীয় জাদুঘর” একটি অননুমোদিত প্রকল্প। প্রকল্পটি অনুমোদিত হলে মন্ত্রণালয় হতে পরবর্তীতে 
ভূমি অধিগ্রহণের জন্য প্রশাসনিক অনুমোদন দেয়া হবে। 
□  
“রংপুর বিভাগীয় জাদুঘর” স্থাপন শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নের লক্ষ্যে স্থাপত্য নক্সা তৈরির জন্য ডিজিটাল 
সার্ভে নক্সার সফটকপি (সিডি) ও হার্ডকপি প্রয়োজ ন। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানিয়ে 
গত ২১/০১/২০২৩ তারিখে প্রধান প্রকৌশলী, গনপূর্ত অধিদপ্তরকে পত্র দেওয়া হয়েছে।
□
“রংপুর বিভাগীয় জাদুঘর” স্থাপন শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নের জন্য স্থাপত্য নক্সার প্রয়োজন। এ 
বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানিয়ে গত ২১/০১/২০২৩ তারিখে প্রধান স্থাপতি, স্থাপত্য 
অধিদপ্তর কে পত্র দেওয়া হয়েছে।
    








    গাজী মো. ওয়ালি-উল-হক

সচিব (যুগ্মসচিব) 
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সংলগ্নি:০৩
“বাংলাদেশ প্রাকৃতিক ইতিহাস জাদুঘর” নামক বিশেষায়িত আধুনিক জাদুঘর প্রতিষ্ঠার অগ্রগতি:
১। সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের স্মারক নম্বর: সবিম/উ:২-৩০/২০০৯/১৩৯, তারিখ: ২৩/০৩/২০১৬ মোতাবেক বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর কর্তৃক ০৭/০১/২০১৭ তারিখে বাংলাদেশ প্রাকৃতিক ইতিহাস জাদুঘর নির্মাণের বিষয়ে ৫৫০,১৬.৪২২ লক্ষ টাকার DPP তৈরি করে প্রশাসনিক প্রেরণ করা হয়েছে।
২। জমি হস্তান্তর এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে গত ৩১/০১/২০১৭ তারিখে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সভাপতিত্বে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য ভারপ্রাপ্ত সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে ২৩/০২/২০১৭ তারিখে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী DPP সংশোধন করে মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে।
৩। গত ২৭/০৫/২০১৭ তারিখ পরিকল্পনা কমিশনে প্রস্তাবিত প্রকল্পের উপর প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়।
৪। গত ১০/০৭/২০১৭ তারিখে অর্থমন্ত্রণালয়ের অর্থবিভাগে প্রকল্পের বাস্তবায়ন পর্যায়ে জনবল নির্ধারণের জন্য জনবল নির্ধারণ কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী DPP বাংলায় প্রণয়ন করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। 
৫। সেগুনবাগিচায় প্রদত্ত জমি DGFI ও PWD কর্তৃক হস্তান্তর না হওয়ায় বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে পূর্বাচলে প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ০৫(পাঁচ) একর জমি চেয়ে গত ২১/১১/২০১৭ তারিখে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) বরাবর পত্রসহ আবেদন ফরম পূরণ করে রাজউকে জমা দেয়া হয়েছে। রাজউক থেকে এ বিষয়ে কোনো অগ্রগতি জানা যায়নি। 
৬। গত ১৭/১২/২০১৭ তারিখে প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির (PEC) সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় জমির স্থান নির্দিষ্ট করে নিরপেক্ষ সংস্থা কর্তৃক সম্ভাব্যতা যাচাইপূর্বক প্রকল্পের নকশা প্রণয়ন, সয়েল টেস্টের ভিত্তিতে ব্যয় প্রাক্কলন, বিশেষজ্ঞ কমিটি দ্বারা নির্বাচিত যন্ত্রপাতি অন্তর্ভুক্ত এবং তদানুযায়ী ব্যয় প্রাক্কলন করে নতুনভাবে প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নপূর্বক পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তবে জমি প্রাপ্তির বিষয়টি নিশ্চিত না হওয়ায় DPP প্রণয়ন সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণসহ পূর্ণাঙ্গ ডিপিপি প্রণয়ন করা সম্ভব হচ্ছে না। 
৭। গত ২৯ জুলাই ২০১৮ তারিখে বাংলাদেশ জাদুঘর বোর্ড অব ট্রাস্টিজ সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাসিক সমন্বয় সভায় মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের চাহিদা মোতাবেক বাংলাদেশ প্রাকৃতিক ইতিহাস জাদুঘর তৈরির জন্য নূন্যতম কতটুকু জায়গা প্রয়োজন সে বিষয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা, ফ্লোর ভিত্তিক গ্যালারি বিন্যাস ও বাংলাদেশ প্রাকৃতিক ইতিহাস জাদুঘর এর একটি রঙ্গিন ডিজাইন (ধারণা তৈরির জন্য) গত ৩০ জুলাই ২০১৮ তারিখ সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। 
৮। গত ২৯/০৯/২০১৮ তারিখ ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন দসভাপতিত্বে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে সেগুন বাগিচাস্থ কাকরাইল মৌজার গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ধীন ১.৩১ একর এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ধীন ২.৫৬১৬ একর জমি হস্তান্তর সংক্রান্ত আন্ত:মন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সিদ্ধান্ত হয় যে, প্রস্তাবিত জায়গার স্থাপনাসমূহ এবং ডিজিএফআই তথা প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রস্তাবিত ১৪ আব্দুল গণি রোডের অফিসসমূহ কোথায় স্থান সংকুলান বা স্থানান্তর করা যায় সে বিষয়ে পর্যালোচনাপূর্বক সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবসহ বিস্তারিত প্রতিবেদন দাখিলের জন্য গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন-২)-কে আহ্বায়ক করে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, আইন ও বিচার বিভাগ, গণপূর্ত অধিদপ্তর এবং স্থাপত্য অধিদপ্তরের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত হয়।
৯। পুনরায় গত ১৭/০৭/২০১৯ এবং ২৬/০৯/২০১৯ তারিখে প্রকল্পের জন্য জমি প্রাপ্তির বিষয়টি সুরাহা করার লক্ষ্যে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন-২)-কে আহ্বায়ক করে গঠিত আন্ত:মন্ত্রণালয় কমিটির সভা জরুরিভিত্তিতে আহ্বান এবং 'বাংলাদেশ প্রাকৃতিক ইতিহাস জাদুঘর' এর জন্য গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত কমিটি ১৫/১০/২০১৯ তারিখের মধ্যে জমির বিষয়ে প্রতিবেদন দাখিলের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। 
১০। গত ১০/১০/২০১৯ তারিখে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন-২) কে আহ্বায়ক করে গঠিত আন্ত:মন্ত্রণালয় কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়াধীন সেগুনবাগিচাস্থ ঢাকা সিটি জরিপের ২ নং খতিয়ানের ৪৭৪৩ দাগের ১.৩১ একর জমিতে অবস্থিত গণপূর্ত বিভাগের অফিস/স্থাপনাসমূহ সেগুনাবাগিচাস্থ প্রস্তাবিত বহুতল সার্ভিস বিল্ডিং এ স্থানান্তর করত: উক্ত জমি সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে শুধুমাত্র “বাংলাদেশ প্রাকৃতিক ইতিহাস জাদুঘর” নির্মাণের নিমিত্ত উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে বরাদ্দ প্রদানের সুপারিশ করা হয়। এছাড়া গণপূর্ত অধিদপ্তর এর নির্বাহী প্রকৌশলীকে আইন মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণে থাকা ১৪ আবদুল গণি রোডের অফিসসমূহ অন্য কোন স্থানে স্থানান্তর করা যায় কিনা সেই বিষয়ে ১০(দশ) দিনের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ প্রদান করেন। উক্ত সভায় প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন ডিজিএফআই কে তাদের প্রস্তাবিত ১৪ আবদুল গণি রোডের জমির পরিবর্তে অন্য কোন স্থানে জমি বরাদ্দ দেওয়ার বিষয়ে ডিজিএফআই এর মতামত গ্রহণের জন্য পত্র দেওয়ার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। 
১১। গত ১৯/১১/২০১৯ তারিখে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় বর্তমান প্রেক্ষাপটে সম্পূর্ণ জমি বিবেচনায় নিয়ে বাংলাদেশ প্রাকৃতিক ইতিহাস জাদুঘর স্থাপনের মাস্টার প্লান করার জন্য বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরকে অনুরোধ জানিয়ে পত্র প্রেরণ করে। প্রথম পর্যায়ে গণপূর্ত অধিদপ্তরের মালিকানায় থাকা ১.৩১ একর জায়গায় জাদুঘর নির্মাণ এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণে থাকা অবশিষ্ট জায়গা (২.৫৬১৬ একর) পাওয়া গেলে ২য় পর্যায়ে প্রাকৃতিক ইতিহাস জাদুঘর সম্প্রসারণের মাস্টার প্লান তৈরির জন্য অনুরোধ জানানো হয়।
১২। পরবর্তীতে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মেতাবেক সম্পূর্ণ জমি বিবেচনায় নিয়ে প্রাকৃতিক ইতিহাস জাদুঘর নির্মাণের মাস্টার প্ল্যান তৈরি করে প্রথম পর্যায়ে গণপূর্ত অধিদপ্তরের মালিকানাধীন ১.৩১ একর জায়গায় ইমারত তৈরির নিমিত্ত বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর থেকে ২৪ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে স্থাপত্য অধিদপ্তরে একটি পত্র প্রেরণ করা হয়।

১৩। গত ১৫ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে স্থাপত্য অধিদপ্তর প্রস্তাবিত জাদুঘর ভবন নির্মানের জন্য আয়তন নির্ধারন ও স্থাপত্য নকশা প্রণয়নের জন্য বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর বরাবর একটি পত্র প্রেরণ করেন। 
১৪। গত ১৪ মার্চ ২০২০ তারিখে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর স্থাপত্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রেরিত চাহিদা পত্রের উপর সিদ্ধান্ত প্রণয়নের জন্য অনুরোধ জানিয়ে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করেছে। 

১৫। গত ০২ নভেম্বর ২০২০ তারিখে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকল্পটির পুরো বিষয় পর্যালোচনার নিমিত্ত বিস্তারিত তথ্য উপাত্তসহ সুস্পষ্ট ও বাস্তবসম্মত প্রস্তাব প্রেরণের অনুরোধ জানিয়ে জাতীয় জাদুঘরে একটি পত্র প্রেরণ করেন। 
১৬। সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পত্রের নির্দেশনা মোতাবেক প্রয়োজনীয় তথ্য উপাত্তসহ সুস্পষ্ট ও বাস্তবসম্মত প্রস্তাব তৈরি করে গত ৩০ নভেম্বর ২০২০ তারিখে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। 

১৭। গত ৩ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে জাদুঘর নির্মাণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের জন্য মহাপরিচালক, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর কর্তৃক ৪ (চার) সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটি গত ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে বাংলাদেশ প্রাকৃতিক ইতিহাস জাদুঘরের জন্য নির্ধারিত গণপূর্ত অধিদপ্তরের মালিকানাধীন জমি পরিদর্শন করেন এবং মহাপরিচালক, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর বরাবর প্রতিবেদন পেশ করেন। প্রতিবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে গত ৩১ মে ২০২১ তারিখে “বাংলাদেশ প্রাকৃতিক ইতিহাস জাদুঘর (বাপ্রাইজা) নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্পের মাস্টার প্ল্যান তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্তসহ পত্র সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। 

১৮। গত ২২/১০/২০২২ তারিখে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে তাগাদাপত্র প্রেরণ করা হয়।

১৯। গত ১৬ নভেম্বর ২০২২ তারিখে পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্প এলাকায় ন্যূনতম ৫ (পাঁচ) একর জমি বরাদ্দের আবেদনের অনুমতি চেয়ে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়।

২০। সর্বশেষ, গত ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) এর নিয়ন্ত্রণাধীন পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পে ‘বাংলাদেশ প্রাকৃতিক ইতিহাস জাদুঘর’ প্রকল্পের জন্য জমি বরাদ্দ প্রদান নিমিত্ত অনুরোধ জানিয়ে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর থেকে চেয়ারম্যান, রাজউক বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।
